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সূরা ইউনুস; আয়াত ৩৯-৪৪

-সূরা ইউনুেসর ৩৯ ও ৪০ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

بَ الذِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظالمِِنَ أْوِيلُهُ كَذَلكَِ كَذَ ْا يَأْتهِِم بُوا بمَِا لَمْ يُحِيطُوا بعِِلْمِهِ وَلَم بَلْ كَذ
(39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بهِِ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بهِِ وَربَكَ أعَْلَمُ باِلْمُفْسِدِنَ

কােফররা  েযসব  িবষেয়র  জ্ঞান  আয়ত্ত  কেরিন,  েসসব  িবষয়েক  তারা  িমথ্যা  সাব্যস্ত  কের।  অথচ  এর  িনগুঢ়  তত্ত্ব"
তােদর  কােছ  এখনও  সুস্পষ্ট  হয়িন।  এভােব  ওেদর  পূর্ববর্তীগণও  িমথ্যা  আেরাপ  কেরিছল।  সুতরাং  েদখ

(সীমালংঘনকারীেদর  পিরণাম  িক  হেয়েছ!”  (১০:৩৯

ওেদর  মধ্েয  েকউ  এেত  িবশ্বাস  কের  এবং  েকউ  এেত  িবশ্বাস  কের  না  এবং  েতামােদর  প্রিতপালক  অশান্িত“
(সৃষ্িটকারীেদর  সম্বন্েধ  সম্যক  অবিহত।"(১০:৪০

এর  আেগ  কেয়কিট  আয়ােতর  ব্যাখ্যায়  বলা  হেয়েছ,  কােফর  মুশিরকরা  পিবত্র  কুরআেনর  সত্যতার  ব্যাপাের  প্রশ্ন
তুলেতা,  কুরআন েয  একিট ঐশীগ্রন্থ এবং কুরআেন যা  বলা  হেয়েছ তা  েয  সৃষ্িটকর্তা আল্লাহরই বাণী েস  ব্যাপাের
তারা সন্েদেহর উদ্েরক করেতা। সূরা ইউনুেসর ৩৯ নম্বর আয়ােত এসব কােফর মুশিরকেদরেক উদ্েদশ্য কের বলা হেয়েছ,
তারা যুক্িত প্রমাণ ছাড়াই তােদর পূর্বসূরীেদর কথাই পুনরাবৃত্িত করেছ। কারণ প্রত্েযক পয়গম্বরই এ  ধরেনর
অপবােদর  মুেখামুখী  হেয়েছন।  তেব  এসব  মানুেষর  মধ্েয  অেনেকই  েশষ  পর্যন্ত  সত্য  উপলব্িধ  করেত  সক্ষম  হয়  এবং
িনর্দ্িবধায় সত্যেক গ্রহণ কের েনয়। আবার অেনেকই এই েসৗভাগ্য অর্জন করেত সক্ষম হয় না। এসবই আল্লাহর ইচ্ছা,
কারণ মহান প্রিতপালক আল্লাহরাব্বুল আলামীন মানুষেক িচন্তার স্বাধীনতা িদেয়েছন,  তাই েয েকউ সত্যেক গ্রহণ

করেত পাের, আবার তার িবপক্েষও অবস্থান িনেত পাের।

এই আয়াত েথেক বুঝা যায়, অজ্ঞতা ও সত্য িবমুখতা হচ্েছ কুফরী ও িশরেকর প্রধান কারণ। েকউ যিদ যুক্িত ও জ্ঞানেক
প্রাধান্য েদয় এবং সত্য উপলব্িধর েচষ্টা কের তাহেল িনঃসন্েদেহ সত্য তার সামেন উদ্ভািসত হেবই।

এ অবস্থায় উপিনত হওয়ার পর নবী-রাসূলেদর প্রদর্িশত পেথ চলার ক্েষত্ের েকােনা দ্িবধা দ্বন্দ্ব থােক না।

-এই সূরার ৪১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ا تعَْمَلُونَ ا أعَْمَلُ وَأنَاَ بَرِيءٌ مِم بُوكَ فَقُلْ ليِ عَمَليِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْتمُْ بَرِيئُونَ مِم وَإنِْ كَذ 

েহ  পয়গম্বর,  তারা  যিদ  আপনার  প্রিত  িমথ্যা  আেরাপ  কের  তেব  আপিন  বেল  িদন  আমার  কর্েমর  দািয়ত্ব  আমার  এবং"
েতামােদর কর্েমর দািয়ত্ব েতামােদর। আিম যা কির েস ব্যাপাের েতামরা দায়ী নও এবং েতামরা যা কর েস িবষেয়ও আিম



(দায়ী নই।"(১০:৪১

এই  আয়ােত  অিবশ্বাসী  এবং  ইসলাম  িবেরাধীেদর  ব্যাপাের  বলা  হেয়েছ,  তারা  যিদ  ইসলােমর  িবরুদ্েধ  েসাচ্চার  হয়
তাহেল  উদ্িবগ্ন  বা  দুঃখ  পাওয়ার  িকছু  েনই।  আপনার  দািয়ত্ব  হচ্েছ  পথ  প্রদর্শন  করা।  এর  বাইের  নবী-রাসূল  বা
ইসলামপন্থীেদর  েকােনা  দািয়ত্ব  েনই।  কারণ  েজার  বা  প্রেলাভন  েদিখেয়  ধর্মান্তিরত  করােক  ইসলাম  েকানভােবই

সমর্থন কের না। ইসলাম ধর্ম মেত ধর্মীয় িবশ্বাস হেত হেব, প্রজ্ঞার িভত্িতেত এবং স্েবচ্ছা প্রেণািদতভােব।

কােজই  কােফর  মুশিরকরা  সত্যেক  বুঝার  েচষ্টা  কের  না।  আবার  তােদর  অেনেকই  বুঝার  পরও  সত্য  গ্রহেণর  ব্যাপাের
দ্িবধান্িবত। অেনেক আবার অন্য ধর্ম বা মতবােদর সােথ সমেঝাতার মাধ্যেম মুসলমান হেত চায়। েযমন ইসলােমর িকছু
অংশ  বাদ  িদেয়  এবং  অন্য  মতবােদর  িকছু  অংশ  গ্রহণ  কের  মুসিলম  জামােতর  অংশ  হেত  চায়।  িকন্তু  এভােব  আধা-আিধ
মুসলমান হওয়ার েকােনা ব্যবস্থা ইসলােম েনই। পিবত্র কুরআেনর েকােনা অংশ বাদ েদয়া বা তােত িকছু সংেযাজন করার
অিধকার  কােরা  েনই।  কােজই  এই  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  েহ  রাসূল!  আপিন  কােফরেদরেক  বেল  িদন,  েতামােদর  কাজ  কর্ম  এবং
ধ্যান ধারণা গ্রহণেযাগ্য নয়, েতামরা েযেহতু সত্যেক গ্রহণ করেল না তাই েতামােদর প্রিত আমার েকােনা দািয়ত্বও

থাকেলা না।

এই আয়াত েথেক সুস্পষ্ট হেয় যায় েয, েজার জবরদস্িতর েকােনা স্থান ইসলােম েনই। ঈমান বা িবশ্বাস হেত হেব জ্ঞান
ও প্রজ্ঞা এবং স্বাধীন িচন্তা ও ইচ্ছার িভত্িতেত।

-এই সূরার ৪২, ৪৩ ও ৪৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

م وَلَوْ كَانوُا لاَ يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إلَِيْكَ أفََأنَْتَ تهَْدِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمَِعُونَ إلَِيْكَ أفََأنَْتَ تسُْمِعُ الص 
الْعُْيَ وَلَوْ كَانوُا لاَ يُبْصِروُنَ (43) إنِ اللهَ لاَ يَظْلمُِ الناسَ شَيْئًا وَلَكِن الناسَ أنَْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ

ওেদর  মধ্েয  েকউ  েকউ  েতামার  কথার  িদেক  কর্ণপাত  কের,  িকন্তু  তারা  না  বুঝেল  তুিম  িক  বিধরেক  েতামার  কথা“
(েশানােত  পারেব?”  (১০:৪২

(ওেদর মধ্েয েকউ েকউ েতামার িদেক তািকেয় থাক, িকন্তু তুিম িক অন্ধ অন্ধেক পথ েদখােত পারেব?” (১০:৪৩“

(িনশ্চয়ই আল্লাহ মানুেষর প্রিত েকােনা জুলুম কেরন না, মানুষ িনেজই িনেজর প্রিত জুলুম কের থােক।"(১০:৪৪“

আল্লাহর  রাসূেলর  যুেগও  অেনক  মানুষ  নবীজীর  আেলাচনায়  বসেতা,  কথা  শুনেতা  িকন্তু  তােদর  মধ্েয  েকান  প্রভাব
পড়েতা না। তােদর সম্পর্েকই বলা হেয়েছ, তােদর অন্তের সত্েযর বাণী েকােনা প্রভাব েফেল না, তারা েযন অন্ধ বা
বিধেরর মেতা। এর কারণ হচ্েছ তারা আসেল সত্য উপলব্িধ করেত চায় না। ফেল সত্েযর বাণীও তােদর হৃদয়েক স্পর্শ কের

না।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্েয পার্থক্য হচ্েছ মানুেষর জ্ঞান ও িচন্তা শক্িত রেয়েছ যা অন্যান্য প্রাণীর
েনই। মানুেষর েযমন েদখা বা েশানার শক্িত আেছ পশু-পািখরও েতমিন েদখা বা শ্রবেণর শক্িত রেয়েছ। িকন্তু পশু-
পািখ  তােদর  েদখা  বা  েশানার  িবষয়েক  িনেয়  িচন্তা  করেত  পাের  না।  মানুেষর  উিচত  তার  জ্ঞান  প্রজ্ঞােক  কােজ



লাগােনা। সত্য িমথ্যার মধ্েয পার্থক্য িনর্ণয় কের সত্যেক গ্রহণ করেত না পারেল মানুেষর ও অন্যান্য প্রাণীর
!আর িক পার্থক্য থােক

আল্লাহতায়ালা মানুষেক জ্ঞান বুদ্িধ িদেয়েছন সত্য উপলব্িধর জন্য, বাস্তবতােক আিবষ্কােরর জন্য, কােজই যারা
তােদর িবেবক বুদ্িধেক কােজ লাগায় না, তারা আসেল িনেজেদর প্রিত জুলুম কের এবং িনেজেক ইহকাল ও পরকােল ধ্বংেসর

িদেক েফেল েদয়, এই আয়ােত এটাই বুঝােনা হেয়েছ।


